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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
জনাব সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
কর প্রদান ব্যবস্থাকে সহজ, যুগোপযোগী ও করদাতা-বান্ধব করার লক্ষ্যে অনলাইনে কর পরিশোধ পদ্ধতির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার পথে আজ আরেকটি অর্জন যুক্ত হলো। 

কর দেয়ার সংস্কৃতি বিকাশে অনলাইনে কর পরিশোধ পদ্ধতি এক নতুন যুগের সূচনা করলো। এশিয়ার অনেক উন্নত দেশও অনলাইনে কর পরিশোধ পদ্ধতি চালু করতে পারেনি।  

এই অনলাইন কার্যক্রমের প্রস্ত্ততি দেশীয় দক্ষ জনবল দিয়ে করা হয়েছে। এ সাফল্যের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। 

আশা করি, এর ফলে রাজস্ব আদায় আরো বাড়বে। করযোগ্য সকল নাগরিক কর প্রদানে উৎসাহী হবেন। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও নির্দিষ্ট portal এ গিয়ে এ সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। 

Interactive Tax Website এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও আগস্ট-সেপ্টেম্বরে সেবাগ্রহীতাদের চাপ ধারণের সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। করপ্রদানকারীদের চাহিদার ভিত্তিতে অনলাইন পদ্ধতির ক্রমাগত মানোন্নয়ন করার জন্যও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাই। 

ট্যাক্স e-payment ব্যবস্থার পাশাপাশি ট্যাক্স e-filing করার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছি। ভ্যাট e-payment দেয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

একবিংশ শতাব্দী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। আইসিটি'ই পারে উন্নয়নের বহুমাত্রিক ধারা দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে তৃণমূল পর্যমত্ম পৌঁছে দিতে। জনগণকে বিশ্বের সাথে দ্রুত যুক্ত করতে। আইসিটি'র এ বিশাল সামর্থ্যকে নিজের করে নিতে আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলাম। তিন বছরের মধ্যেই আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে অনেক অগ্রসর হয়েছি। 

আমরা ই-গভর্নমেন্ট, ই-বাণিজ্য, ই-স্বাস্থ্য, ই-শিক্ষা, ই-ব্যাংকিং, ই-সেবা চালু করেছি। আজ চালু হলো ই-টেক্স পেমেন্ট ব্যবস্থা। প্রতিদিনই আমরা ই-সেবার ক্ষেত্র ও পরিসর বিস্তৃত করছি। সব সীমাবদ্ধতাকে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এ অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের অনেক আগেই দেশের প্রতিটি মানুষ ডিজিটাল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হবেন বলে আমি আশা করি। 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের '৯৬ সরকারের সময় আমরা মোবাইল ফোনের মনোপোলি ভেঙ্গে তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনেছিলাম। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলাম। কম্পিউটার হার্ডওয়ের ও সফটওয়ের আমদানী শুল্কমুক্ত করেছিলাম। আইসিটি প্রসারের ভিত্তি তৈরী করেছিলাম। 

এবার আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ই-সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। চার্জ কমিয়েছি। কভারেজ বাড়িয়েছি। জনগণ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ বিভিন্ন বিল মোবাইল ফোনে দিতে পারছেন। ট্রেনের টিকেট কাটতে পারছেন। গ্রামের জনগণ কৃষি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সেবা নিতে পারছেন। প্রবাসীরা টাকা পাঠাতে পারছেন। 

আমরা ইন্টারনেট সেবারও কভারেজ ও স্পীড বাড়িয়েছি। ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি বাড়িয়েছি। অপটিক্যাল ফাইভার নেটওয়ার্ক ইউনিয়ন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। ৪৫৭৬টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। এখান থেকে জনগণ বিভিন্ন সেবা নিতে পারছেন। অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা চালু করেছি। 

সব পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে। এসএমএস এর মাধ্যমেও ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অনলাইনে ও এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করা যাচ্ছে। 

আমরা আইসিটি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। যাতে নতুন প্রজন্ম মেধার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তরিত করেছি। 

বাংলাদেশও ডিজিটাইজড বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ধনী-গরীর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল নাগরিকের জন্য প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছি। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে চাই। এ জন্য রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। করপ্রদানযোগ্য প্রতিটি নাগরিককে করের আওতায় আনতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কর বহির্ভূত আয়ের বেড়াজাল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। 

আমরা সার্বিক কর প্রশাসন সংস্কার ও আধুনিকায়ন করেছি। অটোমেশনের পরিধি বিস্তৃত করেছি। অবকাঠামো উন্নয়ন করেছি। কর প্রদান পদ্ধতি অনেক সহজ করেছি। কর তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু, কর মেলার আয়োজন, কর নীতি ও কর ব্যবস্থাপনার উন্নতি করেছি। ফলে বিগত তিন বছরে প্রত্যক্ষ কর আদায়ে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। রাজস্ব আদায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। চলতি অর্থবছরেও ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 

এ অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হবে। করের আওতা, করদাতার সংখ্যা ও আয়কর রিটার্ন দাখিলকারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। এজন্য কর দাতা ও গ্রহীতার Mindset পরিবর্তন করার আহ্বান জানাই। 

আমরা আয়কর ও মূসক আইন যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। ঢাকায় আধুনিক রাজস্ব ভবন নির্মাণসহ আয়কর ও মূসক বিভাগের সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছি। 

সুধিমন্ডলী, 

বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঝুঁকি মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, আমদানি-রফতানি, রেমিটেন্স, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভসহ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রায় সবগুলো সূচকই ইতিবাচক। 

কৃষির ব্যাপক প্রসার ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। সাধারণ জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। অর্থনৈতিক গতিশীলতা বাড়ার সাথে সাথে জনগণের আয় বেড়েছে। চাহিদা বেড়েছে। একটা অভ্যন্তরীণ ভাল বাজার সৃষ্টি হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য অবকাঠামো খাতেরও উন্নয়ন করছি। দেশ সবদিক থেকেই এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাদেশ এখন মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা ডিজিটাল যুগে বাস করছি। আমাদের লক্ষ্য, দেশের একটি মানুষও যাতে নেটওয়ার্ক সোসাইটির এ ট্রেন মিস না করে। আসুন, এই লক্ষ্য অর্জনে সবাই তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান অর্জন করি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হই। ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করি। 

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি অনলাইনে কর পরিশোধ পদ্ধতির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...

